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সারসংন্দেপ : রবীন্দ্র-পরবতী বাংলা কববতার আধুবনকতা যাাঁর কববতায় অনুভূত হয় বতবন জীবনানে। ঘেতন অবন্দেতন্দনর ধূসর

জগন্দত সুরবরয়াবলবিক কববর আনান্দগানা প্রবতবনয়ত। তার প্রকৃবত মত্যমানন্দবর জীবনেয্ায় কখন্দনা বন্দ্্াজ্জ্বল, কখন্দনা ব্্হীন।

নীল-সবুজ-কমলা-হলুদ-ঘসানালী-সাদা-কান্দলা রন্দঙর কযানভান্দস কবব পাঠন্দকর সম্পক্ন্দসতু কীভান্দব বাাঁধা হয় তা এই প্রবন্দের

ববষয়বস্তু।

সূেক শব্দ : সুরবরয়াবলি, কযানভাস, বিউোবরি, বদগন্ত, রূপসী বাংলা, বিঙা, বকন্দশারী, লক্ষ্মী ঘেঁো

জীবনানন্দের ‘ঝরা পালক’ (১৯২৭), ‘ধূসর পাণ্ডুবলবপ’ (১৯৩৬), ‘বনলতা ঘসন’ (১৯৪২), ‘মহাপৃবিবী’ (১৯৪৪), ‘সাতটি

তারার বতবমর’ (১৯৪৮), ‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭), ‘ঘবলা অন্দবলা কালন্দবলা’ (১৯৬১) প্রভৃবত কাব্যগ্রন্দের কববতায় ছবিন্দয়

আন্দছ অজস্র ছবব, ঘয ছবব কখন্দনা যুগ যন্ত্র্ায় ধূসর, আবার কখন্দনা বা ঘপ্রন্দম, ভান্দলাবাসায়, আদন্দর, আন্দবন্দশ রবঙন। জীবনানে

সুরবরয়াবলি কবব; সমান্দলােকন্দদর মন্দত, বতবন কখন্দনা ইম্ঘপ্রশবনি, কখন্দনা িববি, আবার কখন্দনা বা বিউোবরিন্দদর মন্দতা

রঙন্দক, গবতন্দক ব্যবহার কন্দরন্দছন কববতার কযানভান্দস, বকন্তু ঘকান্দনা পাঠক যবদ পাশ্চান্দতযর এই বশল্প আন্দোলনগুন্দলা সম্পন্দক্

অববহত না হয়, শুধু কববতা পিার আনন্দে কববতা পিন্দত োয়, তাহন্দলও রন্দঙর বন্যায় বানভাবস ঘসই পাঠন্দকর মন্দন হন্দত পান্দর, 

যবদ এ কববতান্দক ঘেন্দল ঘদওয়া ঘযত কযানভান্দস, তন্দব হয়ত কববতার ছন্দোবদ্ধ পংবিরা সব ডুন্দব ঘযত – ঘভন্দস ঘযত – বমন্দশ

ঘযত কযানভান্দসর বুন্দক।

 জীবনানন্দের কববতায় নীল আর সবুজ রন্দঙর ঘদখা ঘমন্দল বারবার। এই নীল আর সবুজ ঘকািাও এন্দক অপন্দরর

পবরপূরক, আবার ঘকািাও বা এন্দক অপন্দরর প্রবতদ্বন্দ্বী। আবার কখন্দনা বা শুধু একটি রঙই বদন্দল বগন্দয় নতুন হন্দয় ওন্দঠ কববতা

ঘিন্দক কববতান্তন্দর। ‘রূপসী বাংলা’র কবব যখন বন্দলন—

 মধুকর বিঙা ঘিন্দক না জাবন ঘস কন্দব োাঁদ েম্পার কান্দছ

 এমনই বহজল-বট-তমান্দলর নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

 ঘদন্দখবছল;      (৩ সংখ্যক কববতা, ‘রূপসী বাংলা’)

তখন এই ‘নীল’ বিগ্ধতা ছিায়। আবার যখন বন্দলন, 

 এখান্দন আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুন্দি সবজনার ফুল

 ফুন্দট িান্দক বহম সাদা – রং তার আবিন্দনর আন্দলার মতন; (৩০ সংখ্যক কববতা, ‘রূপসী বাংলা’)

অিবা,

 যতবদন ঘেঁন্দে আবছ আকাশ েবলয়া ঘগন্দছ ঘকািায় আকান্দশ

 অপরাবজতার মন্দতা নীল হন্দয় – আন্দরা নীল – আর নীল হন্দয়  (৪ সংখ্যক কববতা, ‘রূপসী বাংলা’) 

তখন এই ‘নীল’ আকান্দশর উদার ববস্তৃবতন্দক প্রবতবববিত কন্দর।

 বকন্তু কবব যখন ‘কাবত্ন্দকর নীল কুয়াশায়’ [১৬ সংখ্যক কববতা, রূপসী বাংলা] ঝন্দর ঘযন্দত োন তখন নীল রঙ মৃতুযর

সমাি্ক হন্দয় ওন্দঠ। আবার ‘বনলতা ঘসন’এর ‘শঙ্খমালা’ কববতায় যখন পবি, ‘ঘবন্দতর িন্দলর মন্দতা নীলাভ ব্যবিত ঘতামার দুই

ঘোখ’ অিবা ‘বশন্দঙর মন্দতা বাাঁকা নীল োাঁদ ঘশান্দন যার স্বর’ অিবা ‘ঘোন্দখর তার/ঘযন শত শতাব্দীর নীল অেকার’, তখন এই
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নীল রন্দঙ যন্ত্র্ার কিা, ব্যিার কিাই পবরস্ফুট হয়।

 কবব তাাঁর ‘বনজ্ন স্বােন্দর’ জানান —

 রন্দয়বছ সবুজ মান্দঠ –  ান্দস—

 আকাশ ছিায় আন্দছ নীল হ’ঘয় আকান্দশ আকান্দশ;

 জীবন্দনর রং তবু িলান্দনা বক হয়

 এই সব ছাঁ ন্দয় ঘজন্দন।    (‘ধূসর পাণ্ডুবলবপ’)

এখান্দন আকাশনীল আর ঘমন্দঠা সবুজ এন্দক অপন্দরর পবরপূরক, দুইন্দয় বমন্দশ জীবনন্দক উজ্জ্বল রন্দঙ ভ’ঘর ঘদয়। একই ভান্দব 

‘বশকার’ কববতায় ঘভান্দরর ব্্নান্দত কবব নীল আর সবুজন্দক ব্যবহার কন্দরন্দছন জীবনন্দক কুসুবমত কন্দর ঘতালার জন্য।

ঘভার;

 আকান্দশর রঙ  াসিবিন্দঙর ঘদন্দহর মন্দতা ঘকামল নীল;

 োবরবদন্দক ঘপয়ারা ও ঘনানার গাছ টিয়ার পালন্দকর মন্দতা সবুজ।’  (‘বনলতা ঘসন’)

ঘভান্দরর এই বন্যপ্রকৃবতর নীল আর সবুন্দজ বমন্দশ আন্দছ  াসিবিন্দঙর প্রান্দ্র োঞ্চল্য, পাবখর িানার মন্দতা খুবশ, বশহর্, মুবি, 

জীবন। ‘মৃতুযর আন্দগ’ কববতান্দতও ‘প্রবতবদন ঘভার আন্দস ধান্দনর গুন্দের মন্দতা সবুজ সহজ।’ [ধূসর পাণ্ডুবলবপ] এই সবুজ

ভববষ্যন্দতর প্রা্সম্ভাবনায়, প্রা্প্রাচুন্দয্ পূ্্, স্বন্দে ববন্দভার।

 বকন্তু ‘হাওয়ার রাত’ কববতায় যখন পবি,

 কাল রান্দতর প্রবল নীল অতযাোর আমান্দক বিঁন্দি ঘিন্দলন্দছ ঘযন;

 আকান্দশর ববরামহীন ববস্তী্্ িানার বভতর

 পৃবিবী কীন্দটর মন্দতা মুন্দছ বগন্দয়ন্দছ কাল!

 আর উত্তুঙ্গ বাতাস এন্দসন্দছ আকান্দশর বুক ঘিন্দক ঘনন্দম

 আমার জানালার বভতর বদন্দয়, সাাঁই সাাঁই কন্দর,

 বসংন্দহর হুঙ্কান্দর উৎবেপ্ত হবরৎ প্রান্তন্দরর অজস্র ঘজব্রার মন্দতা!

 হৃদয় ভন্দর বগন্দয়ন্দছ আমার ববস্তী্্ ঘিন্দের সবুজ  ান্দসর গন্দে,

 বদগন্ত-প্লাববত বলীয়ান ঘরৌন্দের আঘ্রান্দ্,

 বমলন্দনান্মত বাব নীর গজ্ন্দনর মন্দতা অেকান্দরর েঞ্চল ববরাট সজীব ঘরামশ উচ্ছ্বান্দস, 

 জীবন্দনর দুদ্ান্ত নীল মত্ততায়!       (‘বনলতা ঘসন’)

তখন ‘নীল অতযাোর’ বা ‘জীবন্দনর দুদ্ান্ত নীল মত্ততায়’ কামনার-আকাঙ্ক্ষার রঙ অনুভব কবর। ‘হবরৎ প্রান্তন্দরর’ বুন্দক লাবিন্দয়

ওঠার অজস্র ঘজব্রার বেত্রকল্প, ‘ববস্তী্্ ঘিন্দের সবুজ  ান্দসর’ গে, ‘বদগন্ত প্লাববত বলীয়ান ঘরৌে’, ‘ববরাট সজীব ঘরামশ উচ্ছ্বান্দস’ 

েমবকত কন্দর পাঠকন্দক। এই সবুজ প্রান্তর ঘযন কামনায় উন্দদ্বল।

অন্যবদন্দক ‘ াস’ কববতায়, ঘভান্দরর আন্দলার রঙ লাল, কমলা নয়, সবুজ নরম –

 কবে ঘলবুপাতার মন্দতা নরম সবুজ আন্দলায়

  পৃবিবী ভ’ঘর বগন্দয়ন্দছ এই ঘভান্দরর ঘবলা;

 কাাঁো বাতাবীর মন্দতা সবুজ  াস – ঘতমবন সুঘ্রা্—

  হবরন্দ্রা দাাঁত বদন্দয় বিঁন্দি বনন্দে!      (‘বনলতা ঘসন’)

এই সবুজ  ান্দসর শরীর ঘছন্দন তার ঘ্রা্ ‘হবরৎ মন্দদর মন্দতা ঘগলান্দস ঘগলান্দস’ পান করন্দত ইন্দে কন্দর কববর। এই

হবরৎমন্দদ মাদকতা আন্দছ, জ্বালা ঘনই।  ান্দসর ঘোন্দখ ঘোখ  সন্দত ইন্দে কন্দর কববর, ইন্দে কন্দর  ান্দসর বভতর  াস হন্দয় জন্মান্দত।

এই সবুজ  াস – সবুজ রঙ ঘযন মান্দয়র শরীন্দরর মন্দতা নরম; এ সবুজ প্রান্তন্দর ‘ববরাট, সজীব, ঘরামশ উচ্ছ্বাস’ ঘনই। আবার 

‘জলাঙ্গীর ঘেউন্দয় ঘভজা বাংলার’-এ সবুজ করু্ িাঙায়’ [১৫ সংখ্যক কববতা, ‘রূপসী বাংলা’] কবব যখন বিন্দর আসন্দত োন, 

তখন সবুজ রন্দঙর মন্দে বদন্দয় বাংলার প্রবত কববর মমত্ব প্রকাবশত হয়। বকন্তু এই একই সন্দনন্দট কবব যখন বন্দলন, ‘শামুক গুগবল

পন্দি আন্দছ শ্যাওলার মবলন সবুন্দজ’ তখন সবুজ তার প্রান্দ্র োঞ্চল্য, তারুণ্য, ঔজ্জ্বল্য হাবরন্দয় গবতহীনতা, মৃতুযন্দক প্রবতবববিত

কন্দর। ‘মৃতুযর আন্দগ’ কববতায় পবি —
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খন্দির োন্দলর ছায়া গাঢ় রান্দত ঘজযাৎিার উঠান্দন পবিয়ান্দছ

 বাতান্দস বিঁবঝর গে—ববশান্দখর প্রান্তন্দরর সবুজ বাতান্দস;

 নীলাভ ঘনানার বুন্দক  ন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষা ঘনন্দম আন্দস;  (‘ধূসর পাণ্ডুবলবপ’)

এখান্দন ‘গাঢ় ঘজযাৎিার রাত [ঘজযাৎিার রঙ রূন্দপাবল না ঘভন্দব যবদ নীল মন্দন করা হয়] আর নীলাভ ঘনানার বুন্দক ঘনন্দম আসা গাঢ়

আকাঙ্ক্ষায়  নীভূত রস এন্দক অপরন্দক ঘযন কম্বপ্লন্দমণ্ট জানায়; এখান্দন নীল পরম আকাবঙ্ক্ষত। আবার যখন কবব জানান, ‘যত

নীল আকান্দশরা র’ঘয় ঘগন্দছ খুাঁ ন্দজ ঘিন্দর আন্দরা নীল আকান্দশর তল’ তখন এই নীল অতলস্পশী গভীরতার কিা বন্দল।

 নীল আর সবুজ রন্দঙর পাশাপাবশ লাল, হলুদ, ঘসানালী, কমলা, খন্দয়রী, বাদামী বববভন্ন রঙ ছবিন্দয় আন্দছ জীবনানন্দের

কববতায়। এই জীবন্দনর কববতায়, রন্দঙর কববতায়, পাঠন্দকর শ্রব্, দশ্ন, আিাস বনববি ভান্দব ডুন্দব যায় ঘেতন-অবন্দেতন্দনর অতল

গহন্দন।

 শুধুমাত্র লাল রঙন্দকই প্রতীকাবয়ত কন্দরন্দছন বববভন্ন অন্দি্; ঘযমন —

ক. কুয়াশার বুন্দক ঘভন্দস একবদন আবসব এ কাাঁঠাল-ছায়ায়;

 হয়ন্দতা বা হাাঁস হব – বকন্দশারীর – ঘুঙুর রবহন্দব লাল পায়।  (১৫ সংখ্যক কববতা, ‘রূপসী বাংলা’)

খ. রূপসার ঘ ালা জন্দল হয়ন্দতা বকন্দশার এক সাদা ঘিঁিা পান্দল

 বিঙা বায়; - রাঙা ঘম সাাঁতরান্দয় অেকান্দর আবসন্দতন্দছ নীন্দি

 ঘদবখন্দব ধবল বক : আমান্দরবর পান্দব তুবম ইহান্দদর বভন্দি — (ওই)

গ. পদ্ায়, গাবলোর, রিাভ ঘরৌন্দের ববচ্ছুবরত ঘস্বদ

 রবিম ঘগলান্দস তরমুজ মদ!      (নগ্ন বনজ্ন হাত, ‘বনলতা ঘসন’)

 . সব রাঙা কামনার বশয়ন্দর ঘয ঘদয়ান্দলর মন্দতা এন্দস জান্দগ

 ধূসর মৃতুযর মুখ।        (মৃতুযর আন্দলা, ‘ধূসর পাণ্ডুবলবপ’)

ঙ. ঘতামার কান্নার সুন্দর ঘবন্দতর িন্দলর মন্দতা তার ম্লান ঘোখ মন্দন আন্দস

পৃবিবীর রাঙা রাজকন্যান্দদর মন্দতা ঘস ঘয ে’ঘল ঘগন্দছ রূপ বনন্দয় দূন্দর;  (হায়, বেল, ‘বনলতা ঘসন’)

ে. ঘোন্দখ তার বহজল কান্দঠর রবিম

 বেতা জ্বন্দল :  (শঙ্খমালা, ‘বনলতা ঘসন’)

ছ. সারারাত মান্দঠ আগুন জ্বন্দলন্দছ

  ঘমারগ ফুন্দলর মন্দতা লাল আগুন

 শুকন্দনা অিত্থপাতা দুমন্দি এখন্দনা আগুন জ্বলন্দছ তান্দদর (বশকার, ‘বনলতা ঘসন’)

জ. একটা অদ্ভুত শব্দ

 নদীর জল মেকা ফুন্দলর পাপবির মন্দতা লাল।

 আগুন জ্বলল আবার — উষ্ণ লাল হবরন্দ্র মাংস বতরী হন্দয় এল। (ওই)

উদ্ধৃত অংশগুন্দলা লেয করন্দলই ঘবাঝা যায় ঔজ্জ্বন্দল্য ও ম্লাবনমায় লাল রং বভন্ন ঘিন্দক বভন্নতর অি্ প্রকাশ করন্দছ।

বকন্দশারীর ঘুঙুর পরা লাল পা বকন্দশারী শরীন্দরর নম্র, েঞ্চল, লাজুক বশহর্ন্দক ঘগাপন িাকন্দত ঘদয় না। আবার ‘তরমুজ মদ’ যখন 

‘রবিম ঘগলান্দস’ পবরন্দববশত হয় তখন তা ঘযৌবন্দনর মাদকতা ছিায়। এক চুমুক রবঙন মদ বভন্দজ ঘঠাাঁন্দট এন্দন ঘদয় ‘রাঙা কামনার’ 

স্বাদ। ‘রাঙা রাজকন্যারা’ দূন্দর েন্দল যায়, ঘরন্দখ যায় প্রাপনীয়া, অসূয্মস্পশ্যা রাঙা ঘসৌেন্দয্র আকাবঙ্ক্ষত গল্পন্দক, বকন্তু শঙ্খমালার

ঘোন্দখ যখন ‘বহজল কান্দঠর রবিম বেতা জ্বন্দল’ তখন ঘসই লাল আগুন্দন হৃদয় ঘযন পুন্দি যায়। ‘বশকার’ কববতায় ‘শুকন্দনা

অিত্থপাতা দুমন্দি’ জ্বালান্দনা ঘদন্দশায়ালীন্দদর আগুন ‘ঘমারগ ফুন্দলর মন্দতা লাল’; এই লাল আগুন্দন মন জ্বন্দল যায় না, শীন্দতর রান্দত

আগুন্দনর ওম্ বদন্দয়, জিতান্দক দূন্দর সবরন্দয় ঘদয় এই লাল আগুন। বকন্তু এ কববতারই ঘশষ অংন্দশ ঘভান্দরর আন্দলা মাখা অরন্দণ্য

একটা অদ্ভুত ঘবমানান শব্দ ঘশানা যায়, তারপরই ‘নদীর জল মেকাফুন্দলর পাপবির মন্দতা লাল’ হন্দয় ওন্দঠ। আবার আগুন জ্বন্দল 

‘উষ্ণ লাল হবরন্দ্র মাংস’ বতরী হন্দয় আন্দস। লাল হন্দয় ওঠা নদীর জল রিাি, আন্দত্র যন্ত্র্ান্দক ধ্ববনত কন্দর। আর উষ্ণ লাল

মাংস হৃদয়হীন বনম্ম, বনষু্ঠর মানুন্দষর ঘলালুপতান্দক মূত্ কন্দর ঘতান্দল।

 

রঙ ও জীবনানন্দের কববতা                                                                                             সুকন্যা ঘ াষ
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হলুদ রঙন্দকও কবব ব্যবহার কন্দরন্দছন বববভন্নভান্দব, ‘বনলতা ঘসন’ কাব্যগ্রন্দের ‘কুবি বছর আন্দগ’ কববতায় কবব যখন

বন্দলন —

  তখন হলুদ নদী

 নরম নরম হয় শর কাশ ঘহাগলায় — মান্দঠর বভতন্দর।

তখন এই নরম ঘপলব হলুদ মনন্দক আন্দবশ ঘদয়, আরাম ঘদয়। বকন্তু যখন বন্দলন, ‘ঘদন্দখবছ সবুজ পাতা অঘ্রান্দ্র অেকান্দর হন্দয়ন্দছ

হলুদ’ — তখন সবুন্দজর ববপ্রতীন্দপ দাাঁিায় হলুদ — জীবন্দনর ববপ্রতীন্দপ নষ্টজীবন্দনর কিা বন্দল।

 জীবনানে উজ্জ্বল ঘসানালী রঙন্দক ব্যবহার কন্দরন্দছন জীবন্দনর দূরান্বয়ী ববস্তারন্দক ঘবাঝান্দনার জন্য। ঘসানা ঘরাদ ঘমন্দখ বেল

হন্দয় ওন্দঠ ঘসানালী। বেন্দলর ববলষ্ঠ িানায় ভর কন্দর মত্যপৃবিবীর জীবন উন্দি যায় ঘসানালী সূন্দয্র কান্দছ। এই ঘসানালী বেল তাই

বারবার বিন্দর আন্দস কববতায় —

ক. ঘসানালী বেন্দলর বুক উন্মন ঘমন্দ র দুপুন্দর, (বসন্ধুসারস, মহাপৃবিবী)

খ. হায় বেল, ঘসানাবল িানার বেল, এই বভন্দজ ঘমন্দ র দুপুন্দর

 তুবম আর ঘেঁন্দদানান্দকা উন্দি উন্দি ধানবসবি নদীটির পান্দশ। (হায় বেল, বনলতা ঘসন)

গ. বমনান্দরর মন্দতা ঘম ঘসানাবল বেন্দলন্দর তার জানালায় িাক; (মৃতুযর আন্দগ, ধূসর পাণ্ডুবলবপ)

‘আট বছর আন্দগর একবদন’ আর ‘বশকার’ কববতায় ঘসানাবল রন্দঙর ঘরাদ একই অন্দি্র ব্যঞ্জনা ঘদয় –

ক. রি ঘেদ বসা ঘিন্দক ঘরৌন্দে ঘির উন্দি যায় মাবছ;

 ঘসানাবল ঘরান্দদর ঘেউন্দয় উিন্ত কীন্দটর ঘখলা কন্দতা ঘদবখয়াবছ। (আটবছর আন্দগর একবদন, মহাপৃবিবী)
খ. একটা ববস্তী্্ উল্লাস পাবার জন্য

 এই নীল আকান্দশর বনন্দে সূন্দয্র ঘসানার বশ্ার মন্দতা ঘজন্দগ উন্দঠ

 সাহন্দস সান্দধ ঘসৌেন্দয্ হবর্ীর পর হবর্ীন্দক েমক লাবগন্দয় ঘদবার জন্য। (বশকার, বনলতা ঘসন)

‘আটবছর আন্দগর একবদন’ কববতার মানুষটি কববর মন্দতা ‘ঘসানাবল ঘরান্দদর ঘেউন্দয় উিন্ত কীন্দটর ঘখলা’ ঘদখন্দত পায়বন, 

তাই ঘস লাশকাটা  ন্দর শুন্দয় হৃদয় জুিায়। আর ‘বশকার’ কববতার সুের বাদামী হবর্ ঘসই ঘসানালী ঘরাদন্দক অনুভব কন্দরবছল, 

নতুন বদন্দনর স্বন্দে ববন্দভার হন্দয়, ঘসানালী ঘরাদন্দক ববিাস কন্দর ‘সূন্দয্র ঘসানার বশ্ার মন্দতা ঘজন্দগ উন্দঠ’ তাক লাবগন্দয় বদন্দত

ঘেন্দয়বছল হবর্ীর পর হবর্ীন্দক। যবদও ঘস মারা পন্দিবছল বশকারীর গুবলন্দত, তবুও উভয় ঘেন্দত্রই ঘসানালী ঘরাদ বা ঘসানাবল সূয্

জীবন্দনর কিা বন্দল।

 বকন্তু ‘সুন্দেতনা’ কববতার ঘরাদ তার ঘসানালী ঔজ্জ্বল্য হাবরন্দয় ঘিন্দল রূঢ়তান্দক প্রকল্প কন্দর, ঘসই ‘রূঢ় ঘরৌন্দে’ ঘুন্দর কবব

োন্ত হন। ঘসানালী িসল হন্দয় ওন্দঠ ‘অগ্ন মানুন্দষর শব’। মনুষ্যন্দত্বর মৃতুযন্দত আহত কববর বেতন্য বন্দল —

 ঘসই শস্য অগ্ন মানুন্দষর শব;

 শব ঘিন্দক উৎসাবরত স্বন্দ্্র ববস্ময়। (সুন্দেতনা, বনলতা ঘসন)

এখান্দন ঘসানালী িসল প্রাচুন্দয্র কিা বন্দল না, তা ঘিন্দক ‘উৎসাবরত স্বন্দ্্র ববস্ময়’এর কিা বন্দল। স্বাি্ান্দন্বষী ঘববনয়ান্দদর ছবব

আঁন্দক।

জীবনানে সাদা রঙন্দকও ব্যবহার কন্দরন্দছন নানাভান্দব —

ক. কবির মন্দতা সাদা মুখ তার,

 দুইখান হাত তার বহম;  (শঙ্খমালা, বনলতা ঘসন)

খ. স্তন তার

 করু্ শন্দঙ্খর মন্দতা – দুন্দধ আে্ – (ঐ)

গ. কন্দব ঘয আবসন্দব মৃতুয : বাসমতী োন্দল ঘভজা সাদা হাতখান

 রান্দখা বুন্দক; ঘহ বকন্দশারী, ঘগান্দরােনা রূন্দপ আবম কবরব ঘয িান। (১৬ সংখ্যক কববতা, রূপসীবাংলা)

 . এখান্দন আকাশ নীল – নীলাভ আকাশ জুন্দি সবজনার ফুল

 ফুন্দট িান্দক বহম সাদা – রং তার আবিন্দনর আন্দলার মতন।  (৩০ সংখ্যক কববতা, রূপসী বাংলা)
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ঙ. এক একবার মন্দন হবেল আমার – আন্দধা ঘুন্দমর বভতর হয়ন্দতা—

 মািার উপন্দর মশাবর ঘনই আমার,

 স্বাতী তারার ঘকাল ঘেঁন্দষ নীল হাওয়ার সমুন্দে সাদা বন্দকর মন্দতা উিন্দছ ঘস। (হাওয়ার রাত, মহাপৃবিবী)

 ে. ঘকািাও কন্দয়ক টুকন্দরা মান্দছর কাাঁটার সিলতার পর

 তারপর সাদা মাটির কঙ্কান্দলর বভতর

বনন্দজর হৃদয়ন্দক বনন্দয় ঘমৌমাবছর মন্দতা বনমগ্ন হন্দয় আন্দছ ঘদবখ;  (ঘবিাল, বনলতা ঘসন)

শঙ্খমালার ‘কবির মন্দতা সাদা মুখ’, ‘বহম হাত’ মৃন্দতর কিা বন্দল। বকন্তু শঙ্খমালার করু্ শন্দঙ্খর মন্দতা – দুন্দধ আে্’ 

স্তন ঘিন্দক সুস্বাদু প্রা্রন্দসর ধারা বনিঃসৃত হয়। একই কববতা ঘিন্দকই নারীর অবয়ব গিন্দত একই রঙ বভন্ন বভন্ন অন্দি্ প্রযুি হয়

ঘযন। আবার ‘বকন্দশারীর বাসমতী োন্দল ঘভজা সাদা হাতখান’ পরম শাবন্তর আন্দবশ আন্দন। ‘কন্দব ঘয আবসন্দব মৃতুয’ একিা বলার

পন্দরও বকন্দশারীর সাদা হাতখানা বুন্দক জবিন্দয় ধন্দর কবব বিন্দর তাকান জীবন্দনর বদন্দক। আবার ‘নীলাভ আকাশ জুন্দি’ ফুন্দট িাকা 

‘সবজনার ফুল বহম সাদা’, বকন্তু শঙ্খমালার বহম হান্দতর মন্দতা নয় তা, তার রঙ ‘আবিন্দনর আন্দলার মন্দতা’। ‘হাওয়ার রাত’-এ 

‘স্বাতী তারার ঘকাল ঘেঁন্দষ নীল হাওয়ার সমুন্দে সাদা বন্দকর মন্দতা উিন্দছ ঘয’ – সাদা বক অববরত, অবনন্দদ্শ্য েলমানতান্দক

ফুটিন্দয় ঘতান্দল। ‘ঘবিাল’ কববতায় ‘সাদা মাটির কঙ্কান্দলর বভতর’ ববিালন্দক ‘বনন্দজর হৃদয়ন্দক বনন্দয় ঘমৌমাবছর মন্দতা বনমগ্ন হন্দয়’ 

িাকন্দব ঘদন্দখ েমন্দক উঠি, ঘয মাটিন্দক মান্দয়র সমাি্ক বন্দল বেবন, জীবনরন্দস পূ্্ বন্দল জাবন তা এখান্দন সাদা কঙ্কান্দলর কিা মন্দন

করায় ঘকন, এই ঘভন্দব।

 স্বাভাববকভান্দবই জীবনানন্দের কববতায় ববশ শতন্দকর প্রিমান্দধ্র সংশয়ােন্ন যুগজীবন্দনর বেহ্ন ছবিন্দয় আন্দছ। আর এই

সংশয়, যুগযন্ত্র্া, অববিাস, নীবতহীনতা, মূল্যন্দবান্দধর ক্রম অবেয় ফুন্দট উন্দঠন্দছ অেকার তিা তামবসক রন্দঙর ব্যবহান্দর। অেকার, 

কান্দলা, ধূসর রন্দঙর নীন্দে োকা পন্দি যায়বন আবস্তকযন্দবাধ; আসন্দল কবব কান্দলা-অেকারন্দক পাঠন্দকর ঘোন্দখর সামন্দন তুন্দল ধন্দর

তান্দক আন্দলাকপিযাত্রী  কন্দর তুলন্দত ঘেন্দয়ন্দছন, ঘবাঝান্দত ঘেন্দয়ন্দছন আন্দলা আর অেকান্দরর পাি্কযন্দক, ঘবাঝান্দত ঘেন্দয়ন্দছন

আন্দলা-অেকান্দরর ঘযৌিযাত্রা মানবজীবন্দনর বনয়বত আর অেকার ঘিন্দক আন্দলার বদন্দক পদন্দেপ্ই মানবজীবন্দনর অবন্বষ্ট।

 ধূসর রঙ প্রায়ই মৃতুযর রূপন্দক ব্যবহৃত।

ক. সমস্ত মৃত নেন্দত্ররা কাল ঘজন্দগ উন্দঠবছল – আকান্দশ এক বতল িাাঁক বছল না;

 পৃবিবীর সমস্ত ধূসর বপ্রয় মৃতন্দদর মুখও ঘসই নেন্দত্রর বভতর ঘদন্দখবছ আবম (হাওয়ার রাত, মহাপৃবিবী)

খ. ঘদবখলাম ঘদহ তার ববমষ্ পাবখর রন্দঙ ভরা

 ধূসর ঘেঁোর মন্দতা িানা ঘমন্দল অঘ্রান্দ্র অেকার। (শঙ্খমালা, বনলতা ঘসন)

গ. সূন্দয্র আন্দলায় তার রঙ কুঙ্কুন্দমর মন্দতা ঘনই আর

 হন্দয় ঘগন্দছ ঘরাগা শাবলন্দকর হৃদন্দয়র ববব্্ ইোর মত। (বশকার, বনলতা ঘসন)

 . আন্দরা এক আন্দলা আন্দছ, ঘদন্দহ তার ববকালন্দবলার ধূসরতা। (মৃতুযর আন্দগ, ধূসর পাণ্ডুবলবপ)

ঙ. সব রাঙা কামনার বশয়ন্দর ঘস ঘদয়ান্দলর মন্দতা এন্দস জান্দগ

 ধূসর মৃতুযর মুখ।      (ওই)

‘ধূসর ঘেঁো’ মৃতুযর কিা বন্দল, লক্ষ্মী ঘেঁোর মন্দতা সমৃবদ্ধ আন্দন না, ‘ঘরাগা শাবলন্দকর হৃদন্দয়র ববব্্’ ইো-ও অপূ্্

ইোর কিা বন্দল। মৃতুযর পাশাপাবশ ধূসর রঙ ববস্মৃবতন্দকও প্রতীকাবয়ত কন্দর। ‘নগ্ন বনজ্ন হাত’ কববতায় কববর ‘মন্দন হয় ঘকান্দনা

ববলুপ্ত নগরীর কিা/ঘসই নগরীর এক ধূসর প্রাসান্দদর রূপ জান্দগ’ কবব-হৃদন্দয়। এই ধূসর প্রাসাদ ঘিন্দল আসা ধূবলধূসবরত অতীতন্দক

জাবগন্দয় ঘতান্দল ঘযন। ঘকািাও ঘকািাও কবব বব্্ত ধূসর আন্দলা অেকান্দরর সমাি্ক হন্দয় উন্দঠন্দছ। ‘বতবমর হনন্দনর গান’ কববতায়

কবব বন্দলন —

 ঘসই সব রীবত আজ মৃন্দতর ঘোন্দখর মন্দতা তবু—

 তারার আন্দলার বদন্দক ঘেন্দয় বনরান্দলাক।

 ঘহমন্দন্তর প্রান্তন্দরর তারার আন্দলাক। (সাতটি তারার বতবমর)

ঘহমন্দন্তর প্রান্তর ধূসর কুয়াশায় আেন্ন, তারার আন্দলাকও বনষ্প্রভ, মৃন্দতর ঘোন্দখর মন্দতা বনন্দভ ঘগন্দছ জীবন্দনর গল্প। এই ‘অেকার 

রান্দত অিন্দত্থর চূিায় ঘপ্রবমক বেলপুরুন্দষর বশবশর ঘভজা ঘোন্দখর মন্দতা ঝলমল’ (হাওয়ার রাত, মহাপৃবিবী) কন্দর না নেন্দত্ররা, 
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বতবমরববলাসী মানুন্দষর নগ্নতায় ‘তারার আন্দলার বদন্দক ঘেন্দয় বনরান্দলাক’ হন্দয় যায় কববমন। অবির যুগপটভূবমন্দত কববর ববিাস

ঘভন্দঙ যায়। কবব বন্দলন —‘অদ্ভূত আঁধার এক এন্দসন্দছ এ পৃবিবীন্দত আজ’ [অদ্ভূত আঁধার এক]। এই কান্দলা অেকান্দর পৃবিবী

ঘছন্দয় ঘগন্দছ। সূন্দয্র আন্দলা ঘযন বনন্দভ ঘগন্দছ; বররংসা, বজ াংসার ঘসবক হন্দয় উন্দঠন্দছ মানুষ। বতবমর ববলাসী হন্দত োন কবব, বতবন

জান্দনন অেকার রানী শািত, তার পাশাপাবশ সূন্দয্াদয়ও বেরন্তন সতয। ‘আটবছর আন্দগর একবদন’ কববতার আত্ম াতী পুরুষটি 

‘ঘবদনার অববরাম ভার’ বহন করন্দত পান্দরবন, তাই ঘয ‘রি ঘিনা মাখা মুন্দখ মিন্দকর ইঁদুন্দরর মন্দতা  াি গুাঁবজ আঁধার ঘুাঁ বজর বুন্দক

ঘুমায় এবার’। িাল্গুন্দনর রান্দত পঞ্চমীর োাঁদ ডুন্দব ঘগন্দল অদ্ভূত আঁধান্দর ‘মবরবার হন্দলা তার সাধ’। এই অদ্ভুত মষ্কামী আঁধার

শাবন্তর নামান্তর হন্দয় উন্দঠবছল আত্ম াতী মানুষটির কান্দছ। আবার ‘বশকার’ কববতার ‘সুের বাদামী হবর্’ ‘নেত্রহীন ঘমহগবনর

মন্দতা অেকার’ ঘদন্দখ ভীত হয়, বনন্দজন্দক বাাঁবেন্দয় েন্দল ঘস।

 বকন্তু ‘বনলতা ঘসন’ কাব্যগ্রন্দের নামকববতায় কবব যখন বারবার অেকান্দরর কিা বন্দলন, তখন অেকার বভন্নাি্ন্দবাধক।

অেকান্দর বনলতান্দক ঘদন্দখন কবব, বন্দলন —

 হাল ঘভন্দঙ ঘয নাববক হারান্দয়ন্দছ বদশা

 সবুজ  ান্দসর ঘদশ যখন ঘস ঘোন্দখ ঘদন্দখ দারুবেবন দ্বীন্দপর বভতর

 ঘতমবন ঘদন্দখবছ তান্দর অেকান্দর,...

এ অেকার সবুজ  ান্দসর ঘদশ, দারুবেবন দ্বীন্দপর মন্দতা, এ অেকান্দর ঘগন্দল দু’দন্দের শাবন্ত; এ অেকার ওম্ ছিান্দনা সুগবেত

অেকার। বনলতার ব্্না বদন্দত বগন্দয় কবব বন্দলন, ‘চুল তার কন্দবকার অেকার বববদশার বনশা’ মন্দন হয় ঘযন বহু দূর অতীন্দতর

স্মৃবত জন্দম জন্দম রূপ ঘপন্দয়ন্দছ এই অেকার। এ কববতার ঘশষ দুই পংবিন্দত কবব অনুভব কন্দরন —

 সব পাবখ  ন্দর আন্দস — সব নদী — ফুরায় এ জীবন্দনর সব ঘলন-ঘদন

 িান্দক শুধু অেকার, মুন্দখামুবখ ববসবার বনলতা ঘসন।

এই কান্দলা অেকার হাজার বছর ধন্দর জন্দম িাকা অবভমান্দনর অবভজ্ঞান। মুন্দখামুবখ বন্দস ঘিন্দকও এ অেকার দুজন্দনর মন্দে দূরত্ব

জাবগন্দয় রান্দখ।

 ‘নগ্ন বনজ্ন হাত’ কববতায় কবব যখন ববস্মৃত নগরী, ধূসর প্রাসান্দদর কিা বন্দলন তখন ঘকান্দনা রন্দঙর কিা না বন্দলও

শুধুমাত্র বকছ বজবনন্দসর ব্্না বদন্দয়ই একটা অদ্ভতু সুের contrast বতবর কন্দরন। ‘মূল্যবান আসবান্দব ভরা এক প্রাসাদ/পারস্য

গাবলো, কাবিরী শাল, ঘববরন তরন্দঙ্গর বনন্দটাল মুিা প্রবান্দল’র উজ্জ্বল উপবিবতর পরই ‘আমার ববলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত ঘোখ, 

আমার ববলীন স্বে আকাঙ্ক্ষার কিা মন্দন পন্দি কববর। ঔজ্জ্বল্য আর ধূসরতার এই ঘস্বোকৃত কন্ট্রান্দির মন্দে পাঠন্দকর মনও

ঘেতন-অবন্দেতন্দনর মন্দে যাতায়াত কন্দর। এরপরই কবব বন্দলন ‘অন্দনক কমলা রন্দঙর ঘরাদ বছল’। এই কমলা রঙ ঘযন সুখী, 

নরম, উত্তাপহীন বিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যন্দক প্রকাশ কন্দর। আর এই আন্দলা-অেকান্দরর হাত ধন্দর স্মৃবত-ববস্মৃবতর রহস্যময় জগন্দত ঘপৌাঁন্দছ যায়

পাঠক, আবার বিন্দর বিন্দর আন্দস।

 জীবনানন্দের কববতায় উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল, গাঢ়-হাল্কা, তীব্র-নরম বন্দ্্র সমান্দবশ  ন্দটন্দছ সমকালন্দক, কালপবরন্দবন্দশর

বেত্রন্দকও রূপ বদন্দত বগন্দয়। সমকাল কববন্দক হতাশায়, যন্ত্র্ায় বিঁন্দি-ঘেঁন্দি বদন্দয়ন্দছ, োন্ত কন্দর তুন্দলন্দছ। এরই পাশাপাবশ কববর

ববিাস, বাংলার নরম সবুজ প্রকৃবতর ব্্নান্দতও কবব ব্যবহার কন্দরন্দছন অজস্র রঙ। তাাঁর কববতার এই বেত্রধবম্তার ইবন্দ্রয় ন

আন্দবদন ঘদন্দখই ঘবাধহয় বুদ্ধন্দদব বসু বন্দলবছন্দলন ‘ছবব আঁকন্দত তাাঁর বনপু্তা অসাধার্’। রন্দঙ-রূন্দপ-কিায়-কাবহবনন্দত

জীবনানন্দের কববতা – জীবন্দনর কববতা, কববতার জীবন-জীবন্দন রবঙন।১

তথ্য সূত্র :

১। বুদ্ধন্দদব বসু, ‘কান্দলর পুতুল’, পৃ. ৫৪, অবপে দীবপ্ত বত্রপাঠী, ‘আধুবনক বাংলা কাব্য পবরেয়’, পৃ. ১২৭

গ্রে ঋ্ :
১। জীবনানে দাশ, ‘বনলতা ঘসন’, বসগন্দনট ঘপ্রস, কলকাতা ২৩, ৯ম সংস্কর্ বজযষ্ঠ ১৩৭৭

২। জীবনানে দাশ, ‘রূপসী বাংলা’, বসগন্দনট ঘপ্রস, কলকাতা ২৩, ৫ম সংস্কর্ ১৩৭৭
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৩। জীবনানে দাশ, ‘মহাপৃবিবী’, বসগন্দনট ঘপ্রস, কলকাতা ২৩, ১ম সংস্কর্ ১৩৭৬

 ৪। জীবনানে দাশ ‘ধূসর পাণ্ডুবলবপ’, বসগন্দনট ঘপ্রস, কলকাতা ২৩, ৯ম সংস্কর্ ১৪০১

 ৫। জীবনানে দাশ, ‘সাতটি তারার বতবমর’, অরু্া প্রকাশনী, কলকাতা ৬০, ৪ি্ মুে্ বজযষ্ঠ ১৩৯৯

 ৬। জীবনানে দাশ, ‘ঘবলা অন্দবলা কালন্দবলা’, ঘদ’জ, কলকাতা ৭৩, ৪ি্ সংস্কর্ ১৩৯৯

৭। দীবপ্ত বত্রপাঠী, ‘আধুবনক বাংলা কাব্যপবরেয়’, ঘদ’জ পাববলবশং, কলকাতা ৭৩, পবরববধ্ত ও পবরমাবজ্ত ১ম সংস্কর্ ১৩৮০,

পুনম্ুে্ ১৪১৪

ঘলখক পবরবেবত :

সুকন্যা ঘ াষ : স্কটিশ োে্ কন্দলজ ঘিন্দক বাংলায় িাতক। কবলকাতা ববিববদ্যালয় ঘিন্দক িাতন্দকাত্তর ও এম.বিল উত্তী্্ 

হওয়ার পর প্রবে রেনা ইতযাবদ ছািাও বত্মান্দন স্কটিশ োে্ কন্দলন্দজ কম্রত।
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